
​[স্পেশাল কেস ডসিয়ার | প্রা তিষ্ঠানিক জবাবদিহিতা ও আইনি অসামঞ্জস্য অডিট]​

​কসবায় ৯ লাখ টাকা আত্মসাৎ ও আদালতের​
​সাজা ওয়ারেন্ট মাথায় নিয়েও প্র কাশ্যে আসামি:​
​অর্থা ভাবে ধুঁ  কে ধুঁ  কে বাদীর মৃ ত্যু , আইজিপির​
​কাছে সন্তা নের আকু তি​
​ক্যাটেগরি:​​প্রা তিষ্ঠানিক জবাবদিহিতা ও আইনি অসামঞ্জস্য​​অডিট (Forensic Legal Audits & Institutional​
​Accountability) | Kasba Focus | Crimes​
​প্র তিবেদন সূ ত্র:​​স্পেশাল লিগ্যাল ডসিয়ার // কেস ফাইল:​​BL-2026-LGL-KASBA-NI138​
​বাইলাইন:​​স্পেশাল ইনভেস্টিগেটিভ সেল, ব্ল্যাক লেন্স​​২.০ (Black Lens 2.0)​
​তারিখ ও স্থা ন:​​১৪ অক্টোবর, ২০২৬ | কসবা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া​
​৩০-সেকেন্ড এক্সিকিউটিভ ব্রিফ (30-Second Executive Brief)​

​●​ ​মূ ল ঘটনা:​​দীর্ঘ  এক দশক ধরে পাওনা ৯ লাখ টাকা আত্মসাৎ​​এবং আদালতের এনআই অ্যাক্টের​
​মামলায় গ্রে প্তারি পরোয়ানা (সাজা ওয়ারেন্ট) থাকা সত্ত্বে ও প্র কাশ্যে বু ক ফু লিয়ে ঘু রে বেড়াচ্ছেন​
​কসবার গোপীনাথপু র ইউনিয়নের বিশ্ব উড়ী গ্রা মের মোঃ আনোয়ার হোসেন ভূঁ ইয়া।​

​●​ ​আদালতের নথি ও ওয়ারেন্ট:​​ব্রাহ্মণবাড়িয়ার যু গ্ম জেলা​​ও দায়রা জজ ১ম আদালত কর্তৃ  ক এনআই​
​অ্যাক্ট-১৩৮ ধারার মামলায় (দায়রা মামলা নং-১৪০৪/২৪, সি.আর মামলা নং-২৭/২৪) গত​
​১৫/১১/২০২৫ইং তারিখে আসামির বিরুদ্ধে গ্রে প্তারি পরোয়ানা জারি করা হয় (সিডিএমএস এন্ট্রি  কোড:​
​18XN7, প্র সেস নং: ১২৭/২৫)।​

​●​ ​মানবিক ট্র্যাজেডি:​​নিজের চিকিৎসার টাকা জোগাড় করতে​​না পেরে এবং পাওনা অর্থ  উদ্ধার না​
​হওয়ায় অর্থা ভাবে বিনা চিকিৎসায় গত ৭ এপ্রি ল ২০২৬ তারিখে ঢাকার কল্যাণপু র ইবনে সিনা​
​মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে মারা যান বাদী মোঃ ছিদ্দিকু র রহমান।​

​●​ ​প্র শাসনিক পদক্ষেপ:​​স্থা নীয় পু লিশের রহস্যজনক নিষ্ক্রিয়তায়​​ক্ষু ব্ধ ও শঙ্কিত হয়ে আদালতের সাজা​
​পরোয়ানা কার্য কর করতে গত ০৪/১০/২০২৬ইং তারিখে বাংলাদেশ পু লিশের মহাপরিদর্শ ক​
​(আইজিপি) বরাবর সরাসরি লিখিত আবেদন ও অভিযোগ দাখিল করেছেন প্র য়াত বাদীর সন্তা ন মোঃ​
​সাইফু ল ইসলাম।​

​ঘটনার নেপথ্য ও এক দশকের আর্থি ক প্র তারণা​
​ব্ল্যাক লেন্সের বিশেষ অনু সন্ধানে প্রা প্ত নথিপত্র পর্যা লোচনা করে জানা যায়, ব্রাহ্মণবাড়িয়ার কসবা উপজেলার পৌর​
​এলাকার ৮নং ওয়ার্ডে র শান্তি পাড়ার বাসিন্দা মোঃ ছিদ্দিকু র রহমানের কাছ থেকে ব্যবসায়িক ও ব্যক্তিগত​
​প্র য়োজনে ৯,০০,০০০/- (নয় লাখ) টাকা ধার নেন উপজেলার গোপীনাথপু র ইউনিয়নের বিশ্ব উড়ী গ্রা মের মৃ ত আবু ​
​কাহার ভূঁ ইয়া (রঙ্গু  মাস্টার)-এর ছেলে মোঃ আনোয়ার হোসেন ভূঁ ইয়া (৫৫)।​
​টাকা নেওয়ার পর থেকেই আনোয়ার হোসেন ভূঁ ইয়া পাওনা অর্থ  পরিশোধ না করে একের পর এক সময়ক্ষেপণ ও​
​তালবাহানা শুরু করেন। বছরের পর বছর ঘু রিয়ে প্রা য় এক দশক (১০ বছর) ধরে এই বিপু ল পরিমাণ অর্থ  আটকে​
​রেখে ভু ক্তভোগী পরিবারটিকে চরম আর্থি ক সংকটে নিমজ্জিত করেন তিনি। পাওনা টাকা ফেরত চাওয়ায় বিভিন্ন ​
​সময় নানারূপ হুমকি-ধমকি এবং সামাজিক প্র ভাবের অপব্যবহারের অভিযোগও রয়েছে তার বিরুদ্ধে।​
​লিগ্যাল ডসিয়ার ও আদালতের সাজা পরোয়ানা অডিট​



​টাকা উদ্ধারে ব্যর্থ  হয়ে নিরুপায় অবস্থা য় ভু ক্তভোগী মোঃ ছিদ্দিকু র রহমান আদালতের দ্বারস্থ  হন। ব্রাহ্মণবাড়িয়ার​
​বিজ্ঞ আদালতে ১৮৮১ সালের দ্য নেগোশিয়েবল ইনস্ট্রু মেন্টস অ্যাক্টের (N.I. Act) ১৩৮ ধারায় মামলা দায়ের করা​
​হয়:​

​●​ ​মামলার বিবরণ:​​ফৌজদারী কার্য বিধি ৭৫ ধারাসহ N.I. Act​​১৩৮ ধারা।​
​●​ ​মামলা নম্ব র:​​দায়রা/বিশেষ ট্রাইং মামলা নং-১৪০৪/২৪​​(সি.আর মামলা নং-২৭/২৪)।​
​●​ ​বিচারিক আদালত:​​বিজ্ঞ যু গ্ম জেলা ও দায়রা জজ ১ম আদালত,​​ব্রাহ্মণবাড়িয়া।​
​●​ ​ওয়ারেন্টের প্র কৃ তি:​​বাংলাদেশ ফরম নং ৩৯০৫ (হাইকোর্ট ​​ক্রিমিনাল প্র সেস ফরম নং ১২)—সাজা​

​পরোয়ানা / গ্রে প্তারি পরোয়ানা।​
​●​ ​সিডিএমএস (CDMS) ডাটাবেজ ট্র্যাকিং:​​Crime Data Management​​System (CDMS) এন্ট্রি ভু ক্ত​

​W/A কোড: 18XN7।​
​●​ ​কোর্ট  পু লিশ প্র সেস নম্ব র:​​১২৭/২৫, তারিখ: ১৫/১১/২০২৫ইং।​

​আদালতের নথিতে স্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে, মোঃ শাহজাহান মিঞা (বেঞ্চ সহকারী, যু গ্ম জেলা ও দায়রা জজ ১ম​
​আদালত) এবং কোর্ট  পু লিশ পরিদর্শ কের কার্যা লয়, ব্রাহ্মণবাড়িয়া কর্তৃ  ক স্বা ক্ষরিত ও সিলমোহরকৃ ত সাজা​
​গ্রে প্তারি পরোয়ানাটি কসবা থানায় কার্য কর (তামিল) করার জন্য প্রে রণ করা হয় গত ১৫ নভেম্ব র ২০২৫ তারিখে।​
​বিনা চিকিৎসায় বাদীর মৃ ত্যু : একটি পরিবারের নীরব কান্না ​
​আদালতে বিচার চলার সময়ই মারাত্মক শারীরিক অসু স্থ তায় পড়েন অসহায় বৃ দ্ধ পিতা মোঃ ছিদ্দিকু র রহমান।​
​পরিবারের একমাত্র সঞ্চিত অর্থ  আনোয়ার হোসেন ভূঁ ইয়ার কাছে আটকে থাকায় চিকিৎসার ন্যূ নতম খরচ জোগাড়​
​করা পরিবারের পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়ে।​
​অবশেষে পাওনা টাকা ফিরে পাওয়ার আশা বু কে চেপে অর্থা ভাবে ধুঁ  কে ধুঁ  কে গত​​০৭ এপ্রি ল ২০২৬ ইং তারিখে​
​ঢাকার কল্যাণপু র ইবনে সিনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে (Ibn Sina Medical College Hospital)​
​চিকিৎসাধীন অবস্থা য় শেষ নিঃশ্বা স ত্যাগ করেন মামলার বাদী মোঃ ছিদ্দিকু র রহমান। পরিবারের অভিযোগ—যদি​
​আত্মসাৎকৃ ত টাকা সময়মতো উদ্ধার হতো, তবে প্র য়োজনীয় চিকিৎসা নিশ্চিত করে তাদের পিতাকে এভাবে​
​অকালে মৃ ত্যু বরণ করতে হতো না।​
​আইন বনাম দাপট: সাজাপ্রা প্ত আসামি কীভাবে প্র কাশ্যে?​
​আদালত কর্তৃ  ক আসামির বিরুদ্ধে সাজা পরোয়ানা জারি হওয়ার পর প্রা য় ১১ মাস অতিক্রান্ত  হয়েছে। পু লিশের​
​অপরাধ তথ্য ব্যবস্থা পনা সিস্টেমে (CDMS) ওয়ারেন্ট কোড অন্ত র্ভু  ক্ত থাকা সত্ত্বে ও সাজাপ্রা প্ত আসামী আনোয়ার​
​হোসেন ভূঁ ইয়াকে গ্রে প্তার করা হয়নি।​
​অভিযোগ রয়েছে, কসবা থানার নাকের ডগায় নিজ এলাকা গোপীনাথপু রের বিশ্ব উড়ী এবং কসবা পৌরসভার​
​বিভিন্ন  প্র কাশ্য স্থা নে নিয়মিত বু ক ফু লিয়ে ঘু রে বেড়াচ্ছেন এই আসামি। প্র কাশ্য হাট-বাজার ও জনসম্মু খে তার​
​নিয়মিত আনাগোনা থাকলেও স্থা নীয় পু লিশ প্র শাসনের পক্ষ থেকে তাকে 'খুঁ  জে না পাওয়ার' যে চিরাচরিত​
​অজু হাত তৈরি হয়, তা পু রো বিচার ব্যবস্থা র কার্য কারিতাকে প্র শ্নে র মু খে ঠেলে দিয়েছে। স্থা নীয়দের প্র শ্ন —যেখানে​
​সাধারণ অপরাধীদের গ্রে প্তারে পু লিশ তড়িৎ তৎপরতা দেখায়, সেখানে একজন সাজাপ্রা প্ত আর্থি ক অপরাধী​
​কীভাবে দীর্ঘ  দিন পু লিশের ধরাছোঁ য়ার বাইরে থাকে?​
​আইজিপি সদর দপ্তরে বাদীর সন্তা নের লিখিত আকু তি​
​পিতার মৃ ত্যু র পর এবং স্থা নীয় পর্যা য়ে বিচার না পেয়ে গত​​০৪ অক্টোবর ২০২৬ তারিখে​​বাংলাদেশ পু লিশের​
​মহাপরিদর্শ ক (আইজিপি), পু লিশ সদর দপ্তর, ঢাকা বরাবরে একটি আনু ষ্ঠানিক অভিযোগপত্র দাখিল করেন​
​প্র য়াত বাদীর সন্তা ন মোঃ সাইফু ল ইসলাম (৪০)।​
​আবেদনে তিনি আইজিপির সরাসরি হস্ত ক্ষেপ কামনা করে উল্লেখ করেন:​

​"আমার পিতা মোঃ ছিদ্দিকু র রহমান জীবিত থাকাকালীন সময়ে বাদী হইয়া বিজ্ঞ আদালতে মামলা দায়ের​
​করেন। উক্ত মামলায় বিজ্ঞ আদালত আসামির বিরুদ্ধে গ্রে প্তারি পরোয়ানা জারি করেন। কিন্তু  আসামী​
​আনোয়ার হোসেন ভূঁ  ইয়া দীর্ঘ ১০ বছর টাকা না দেওয়ায় আমার বাবা টাকার অভাবে বিনা চিকিৎসায়​
​মৃ ত্যু বরণ করেন। বর্ত মানে আদালতের সাজা ওয়ারেন্ট থাকা সত্ত্বে ও আসামি প্র কাশ্যে রাস্তা ঘাটে ও নিজ​



​এলাকায় ঘোরাফেরা করিয়া আসিতেছে। আমি সাজাপ্রা প্ত আসামীকে অনতিবিলম্বে  গ্রে প্তার করে আদালতে​
​প্রে রণের জোর দাবি জানাচ্ছি।"​

​উক্ত অভিযোগপত্রের অনু লিপি একই সাথে আইন প্র য়োগকারী ও প্র শাসনিক গুরুত্ব পূ র্ণ  দপ্তরগুলোতে প্রে রণ করা​
​হয়েছে:​

​1.​ ​উপ-পু লিশ মহাপরিদর্শ ক (ডিআইজি), চট্টগ্রা ম রেঞ্জ।​
​2.​ ​পু লিশ সু পার (এসপি), ব্রাহ্মণবাড়িয়া।​
​3.​ ​মাননীয় সংসদ সদস্য (ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৪), আলহাজ্ব  মু শফিকু র রহমান।​
​4.​ ​সহকারী পু লিশ সু পার (কসবা সার্কে ল), ব্রাহ্মণবাড়িয়া।​
​5.​ ​উপজেলা নির্বা হী অফিসার (ইউএনও), কসবা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া।​
​6.​ ​অফিসার ইনচার্জ  (ওসি), কসবা থানা।​

​প্রা তিষ্ঠানিক জবাবদিহিতা ও ব্ল্যাক লেন্সের অনু সন্ধানী পর্য বেক্ষণ​
​১.​​সিডিএমএস এন্ট্রি র কার্য কারিতা কোথায়?:​​পু লিশের​​ডিজিটাল ডাটাবেজে 18XN7 কোডে ওয়ারেন্ট​
​তালিকাভু ক্ত থাকার পরও কসবা থানা পু লিশ কেন আসামিকে গ্রে প্তার করেনি? এটি কি মাঠপর্যা য়ের চরম​
​দায়িত্ব হীনতা নাকি কোনো গোপন প্র ভাবশালী মহলের অদৃ শ্য সু বিধা?​
​২.​​আইনের শাসন বনাম প্র ভাবশালীদের দায়মু ক্তি:​​আদালত​​যেখানে ন্যায়বিচার নিশ্চিত করে সাজা পরোয়ানা​
​দিয়েছে, সেখানে মাঠপর্যা য়ে তা ঝু লিয়ে রেখে একজন বৃ দ্ধ ভু ক্তভোগীকে মৃ ত্যু র কোলে ঠেলে দেওয়ার দায় কে​
​নেবে?​
​৩.​​জরুরি হস্ত ক্ষেপের দাবি:​​পু লিশ সদর দপ্তর ও আইজিপির​​কাছে পেশ করা এই আবেদন যদি দ্রুত কার্য কর না​
​হয়, তবে আইনের প্র তি সাধারণ ভু ক্তভোগী মানু ষের আস্থা  তলানিতে গিয়ে ঠেকবে।​
​ব্ল্যাক লেন্স ২.০ এই মামলার পরবর্তী  আইনি গতিপ্র কৃ তি এবং কসবা থানা পু লিশের গৃ হীত পদক্ষেপ গভীরভাবে​
​পর্যবেক্ষণ করছে।​










